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ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ উদ্যাপনের মূল উদ্দেশ্য ‘দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা আরও জোরদার করা’। আমার প্রত্যাশা, সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হব।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের জরুরি সেবাধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান। এর সদস্যগণ গতি, সেবা ও ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অগ্নিসহ সকল দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় প্রথম সাড়াদানকারী হিসেবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তাঁদের জান-মাল রক্ষা করেন। 
বিগত সময়ে দেশে অনেক বড় বড় অগ্নি, নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস এবং ভবনধ্বসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা অত্যন্ত সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। রানা প্লাজা ভবন ধস; নিমতলী, তাজরীন ফ্যাশনসহ বসুন্ধরা শপিং মলের অগ্নিকান্ড এর উদাহরণ। এ জন্য আমি এই সার্ভিসের সকলকর্মীকে ধন্যবাদ জানাই। 
পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবিসহ সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও আমি ধন্যবাদ জানাই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আমাদের দেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া নগরায়ন, শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কারণে রয়েছে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি।
দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস এবং উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর অন্যান্য সেক্টর পুনর্গঠনের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উন্নয়নেও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ৬২টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করেন এবং এগুলো চালু করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর অবৈধ সামরিক সরকারগুলো এ প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে আর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।
আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আবার জরুরি এ সেবাখাতের মানোন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করি। ১৭টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করি। জনবল, অবকাঠামো উন্নয়ন, যানবাহন, আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অবহেলিত এ প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে ঢেলে সাজাই। মানুষ ফায়ার সার্ভিস থেকে আবার সার্ভিস পেতে শুরু করে।
২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসলে এ প্রতিষ্ঠানটি আবারও মুখ থুবড়ে পড়ে। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার মাত্র ২ মাসের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে আবার ঢেলে সাজাই। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেই। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ শুরু করি। 
আমরা ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত দেশে ১০০টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করেছি। দেশব্যাপী ২৯৮টি ফায়ার স্টেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আরও ২৫১টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৪টি প্রকল্পের আওতায় এসকল ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে। ২০১৬ সাল নাগাদ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ শেষ হবে। প্রকল্পগুলি শেষ হলে দেশে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৪৯টি এবং বর্তমানের ৮ হাজার ৩৫৪ জন জনবল বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ হাজারে উন্নীত হবে। এরফলে দেশের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে আমার বিশ্বাস।
সুধিবৃন্দ,
বহুতল ভবনের অগ্নি নির্বাপণ আমাদের দেশে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ কাজের জন্য ইতোমধ্যে ২০০ কোটি টাকার সর্বাধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
গত বছর আমার চীন সফরকালে বাংলাদেশ ও চীনের  মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক এর আওতায় চীন সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল  ডিফেন্সকে অনুদান হিসেবে ৫০টি এম্বুলেন্স, ১০০টি টোয়িং ভেহিকেল (পাম্প টানা গাড়ী), ১৫০টি ফায়ার ফাইটিং মোটর সাইকেল, ১টি বড় পানিবাহী গাড়ী, ১টি ফোমের গাড়ী এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় অন্যান্য উদ্ধার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। যা প্রতিষ্ঠানটির অপারেশনাল সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। গণচীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমি তাঁর মাধ্যমে চীন সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 
আমরা ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ করে বিধ্বস্ত ভবনে দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫টি আন্তর্জাতিক মানের আরবান সার্চ এন্ড রেসকিউ টিম গড়ে তুলেছি। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছি। পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে সারাদেশে ৬২ হাজার কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার ভলান্টিয়ারের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। যারা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।
সারাদেশের হাইওয়েতে ৭৯টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে ভ্রাম্যমান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স র‌্যাপিড রেসকিউ স্কোয়াড দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া নৌ-দুর্ঘটনার জন্য আধুনিক উদ্ধারকারী রেসকিউ ফ্লোট, রেসকিউ স্পীড বোট, জেমিনি বোট ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তাদের Water Rescue Capacity বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।
গার্মেন্টস সেক্টরসহ শিল্পখাতে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প-কারখানার প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার কর্মীকে অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি ২১৮টি ইন্সপেক্টর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। 
এ অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য ৭ম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা গার্মেন্টস শিল্প অধ্যুষিত এলাকায় ৯টি মর্ডান ফায়ার স্টেশন স্থাপন, ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ, ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন, ওয়্যারলেস ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা আধুনিকায়ণ ও সম্প্রসারণ, দশতলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছি।
 জাইকা’র সহযোগিতায় এখানেই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের দশ তলাবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন এবং পূর্বাচলে বিশ্বমানের ফায়ার ট্রেনিং একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে।
সুধিমন্ডলী,
আপনারা জানেন পূর্বে এ অধিদপ্তরের কর্মীগণ নামমাত্র রেশন পেতেন। আমরা এ অধিদপ্তরের সকল কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ রেশন প্রদান করছি। এখানে আগে কোন ঝুঁকি ভাতা ছিল না। আমরা ৩০% ঝুঁকিভাতা চালু করেছি। কর্মীদের খাকি পোশাক পরিবর্তন করে মর্যাদাপূর্ণ নতুন পোশাক প্রবর্তন করেছি। 
এ অধিদপ্তরের কর্মীদের সাহসীকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা পদকসংখ্যা ৮টি থেকে ৫০টিতে উন্নীত করেছি। পদকের সম্মানী ৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৭৫ হাজার এবং ১ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া মাসিক ভাতা ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার স্থলে ১০০০ টাকা ও ১৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন হাসপাতাল বা বার্ন ইউনিট ছিল না। আমরা ৫০ শয্যার একটি বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল নির্মাণ করছি। যার কাজ শেষ পর্যায়ে। ভবিষ্যতে এ হাসপাতালটিকে একটি জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।
সুধিমন্ডলী,
আমরা প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ উন্নীত হয়েছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে। আমরা ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৫১%। ভবিষ্যতে ৭ শতাংশের বেশী হবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৭.০২ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৩১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিদেশে ৩১ লাখ লোকের চাকরি হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৯ ভাগের নীচে। ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে।
আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, বৈদেশিক সম্পর্কসহ প্রতিটি খাতে যখন আমূল পরিবর্তন আনছি, তখন বিএনপি-জামাত এদেশকে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আমরা যুদ্ধ করে বিজয় এনেছি। এদেশের মাটিকে আমরা কখনও জঙ্গিবাদের ঘাটি হতে দিব না। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের যে কোন অপতৎপরতা নির্মূল করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,
নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে আপনারা আজ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে জনগণের আস্থার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ জন্য আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই। 
সীমিত সম্পদের মাঝেও আমাদের সরকার ফায়ার সার্ভিসের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট। আমার বিশ্বাস, সততা, দেশপ্রেম ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিয়ে আপনারা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবেন। যে কোন দুর্যোগ-দূর্ঘটনায় বিপন্ন মানুষের পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত দাঁড়াবেন। এটি আপনাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য।
আপনারা আজ যে আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর মহড়া প্রদর্শন করলেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যাঁরা কুচকাওয়াজ ও মহড়ায় অংশ নিলেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

